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,সূরা বাকারাহ'র ৩৬তম আয়ােত আল্লাহ পাক বেলেছন
ا كَاناَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبطُِوا بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُو وَلَكُمْ فِي الأْرَْضِ مُسَْقَر وَمََاعٌ إلَِى حِنٍ يْطَانُ عَنْهَا فَأخَْرجََهُمَا مِم هُمَا الشَفَأزَل

তখন শয়তান তােদর স্খিলত করার েচষ্টা করল এবং উভয়েক তারা েযখােন িছল েসখান েথেক েবর কের িদল। আমরা বললাম, ‘এখন েতামরা (ভূ-“
পৃষ্েঠ) অবতরণ কর এ অবস্থায় েয, েসখােন েতামরা এেক অপেরর শত্রু হেব এবং একিট িবেশষ সময় (িকয়ামত) অবিধ পৃিথবীেত েতামােদর জন্য

বসবােসর স্থান ও জীিবকা িনর্বােহর উপকরণ থাকেব।।"(২:৩৬)
আেগর পর্েবও আমরা হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্িটর ঘটনা িনেয় আেলাচনা কেরিছ। তখন বেলিছলাম আল্লাহপাক হযরত আদম ও িবিব হাওয়ার জন্য
েবেহশেতর মত একিট বাগােন বসবােসর ব্যবস্থা কেরিছেলন। েসখােন তােদর জন্য সব ধরেনর খাবার ও ফলমূেলর ব্যবস্থা করা হয়। শুধু
িনেষধ করা হয় একিট িবেশষ গােছর ফল েখেত। কারণ ওই ফল িছল তােদর জন্য ক্ষিতকর এবং তা েখেল তােত তােদর আত্মার ওপর জুলুম হেব।
িকন্তু  আল্লাহর  িনর্েদশ  অমান্য  কের  হযরত  আদমেক  েসজদা  না  করায়  শয়তান  আল্লাহর  দরবার  েথেক  বিহষ্কৃত  হয়।  আর  এজন্য  শয়তান
প্রিতিহংসা  পরায়ণ  হেয়  ওেঠ।  তার  সব  েরাষ  িগেয়  পেড়  হযরত  আদম  (আঃ)-এর  ওপর।  শয়তান  প্রিতেশাধ  েনয়ার  িচন্তায়  অস্িথর  হেয়  ওেঠ।
েযভােবই  েহাক  হযরত  আদমেক  শান্িতপূর্ণ  ও  আরােমর  স্থান  েথেক  বিহষ্কার  করেব  বেল  িঠক  করল।  েযমন  ভাবা  েতমন  কাজ।  শয়তান  নানা
কূটবুদ্িধ, ওয়াস-ওয়াসা ও চাল েচেল বুঝােলা েয, েস হযরত আদম আর িবিব হাওয়ার মঙ্গল চায়। ওই িনিষদ্ধ ফেলর সীমাহীন প্রশংসা আর
উপকািরতা  বর্ণনার  ফেল  একসময়  সত্িয  সত্িযই  হযরত  আদম  আর  িবিব  হাওয়া  শয়তােনর  ফাঁেদ  পা  িদেয়  েফলেলন।  েশষ  পর্যন্ত  শয়তােনর
কুমন্ত্রণায় তারা ওই িনিষদ্ধ ফল েখেলন। হযরত আদম (আঃ)  এবং িবিব হাওয়ার অবশ্য আল্লাহর িনর্েদশ অমান্য করেত চানিন। িকন্তু
তােদর অবস্থা িছল অেনকটা ওই িশশুর মত, যােদর েধাঁকাবািজ ও কুটেকৗশল বুঝার েকান অিভজ্ঞতাই েনই। িশশু েযমন সবাইেক সৎ সত্যবাদী
মেন কের েতমিন সৃষ্িটর প্রথম মানব হযরত আদম ও প্রথম মানবী িবিব হাওয়া শয়তানেক সত্যবািদ েভেব বসল। শয়তান যখন কসেমর পর কসম
েখেয় তােদরেক িনিষদ্ধ ফেলর উপকািরতা ও গুনাগুণ বর্ণনা করল তখন তারা তােক সরল িশশুর মত িবশ্বাস কের েধাঁকা েখল। এভােব তারা
আল্লাহর িনর্েদেশর িবপরীত কাজ কের েফলল, আল্লাহও তােদরেক েবেহশত েথেক েবর কের িদেলন। আল্লাহর পক্ষ েথেক িনর্েদশ এল েতামরা
আল্লাহর দরবার েথেক নীেচ েনেম যাও। শয়তান ও েতামরা এেক অপেরর শত্রুেত পিরণত হেয় েগছ এবং িনর্িদষ্ট সময় পর্যন্ত েতামােদরেক
পৃিথবীেত  বসবাস  করেত  হেব।  আদমেক  সৃষ্িটর  মূল  উদ্েদশ্য  িছল  পৃিথবীেত  তার  েখলাফত  বা  প্রিতিনিধত্ব  করা।  তাই  হযরত  আদমেক
পৃিথবীেত আসেতই হেতা। এজন্য আল্লাহপাক প্রথেম তার জন্য সমস্যামুক্ত শান্িতপূর্ণ একিট স্থােন বসবােসর ব্যবস্থা করেলন, যােত
িতিন  পৃিথবীেত  আগমেনর  প্রস্তুিত  গ্রহণ  করেত  পেরন।  পৃিথবীর  অবস্থার  সােথ  পিরিচত  হন  এবং  প্রকৃত  শত্রু  অর্থাৎ  শয়তানেক

ভােলাভােব  িচনেত  পােরন।
এই আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ-

এক. শয়তােনর আনুগত্য মানুষেক েযমন আল্লাহর কাছ েথেক দূের সিরেয় েনয়, েতমিন মানুষেক প্রকৃত শান্িত েথেকও বঞ্িচত কের এবং তােক
নানা দুঃখ-কষ্েটর মধ্েয েফেল েদয়। েযমনিট হযরত আদম ও িবিব হাওয়ার জীবেন লক্ষ্য করা যায়।

দুই. মানুেষর সােথ শয়তােনর শত্রুতার ইিতহাস অিত প্রাচীন এবং সৃষ্িটর সূচনা েথেক শুরু হেয় যা এখনও চলেছ।
িতন.  েকান  মানুষ  পাপ  ও  ভ্রান্িত  েথেক  মুক্ত  নয়,  যিদ  না  আল্লাহ  তােক  েহফাজত  কেরন।  েয  আদম  পৃিথবীেত  আল্লাহর  খিলফা  এবং
েফেরশতােদর  সাহচার্য  লাভ  কেরেছন  েসই  হযরত  আদমই  মুহূর্েতর  গাফলিতর  জন্য  আল্লাহর  দরবার  েথেক  বিহষ্কৃত  হন।  অবশ্য  হযরত  আদম

(আঃ)-এর এই ভুল িছল তার নবুয়্যত লােভর আেগর ঘটনা।
-এরপর এই সূরার ৩৭ নং আয়ােত বলা হেয়েছ

ابُ الرحِيمُ وهُ هُوَ التِابَ عَلَيْهِ إنََهِ كَلمَِاتٍ فَى آدََمُ مِنْ رب لَقََف



অতঃপর  হযরত  আদম  (আঃ)  স্বীয়  পালনকর্তার  কাছ  েথেক  কেয়কিট  কথা  িশেখ  িনেলন,(এবং  তাওবা  করেলন)  অতঃপর  আল্লাহ  পাক  তাঁর  প্রিত"
(করুণাভের) লক্ষ্য করেলন। িনশ্চয়ই িতিন মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।"(২:৩৭)

েসই শান্িতময় স্থান েথেক বিহষ্কৃত হেয় কষ্টকর পৃিথবীেত েনেম আসার পর আদম তার ভুল এবং শয়তােনর েধাঁকা বুঝেত পারেলন। তাই িতিন
অনুেশাচনা করেত লাগেলন এবং িকভােব তওবা করা যায় েস পথ খুঁজেত লাগেলন। এখােনও আল্লাহপাক হযরত আদমেক অসহায়ভােব েছেড় িদেলন না।
িতিন হযরত আদমেক তওবা এবং অনুেশাচনা করার ভাষা িশক্ষা িদেলন। েসই বাণী সূরা আরােফর ২৩ নম্বর আয়ােত বর্িণত হেয়েছ। বলা হেয়েছ-
"তারা  বলল  েহ  আমােদর  প্রিতপালক!  আমরা  িনেজেদর  প্রিত  অন্যায়  কেরিছ।  যিদ  তুিম  আমােদর  ক্ষমা  না  কর,  তেব  আমরা  অবশ্যই

ক্ষিতগ্রস্তেদর  অন্তর্ভক্ত  হেবা।"
এই ভাষা েকবল হযরত আদম (আঃ)-এর তওবার জন্েযই িনর্িদষ্ট নয় বরং হযরত ইউনুস ও হযরত মুসা (আঃ)-এর ক্েষত্েরও ব্যবহৃত হেত েদখা
যায়। েযমন েকারআেন হযরত মুসা (আঃ) সম্পর্েক বলা হেয়েছ-"িতিন বলেলন-েহ আমার প্রিতপালক,আিম আমার িনেজর ওপর জুলুম কেরিছ। তুিম

আমায় ক্ষমা কর।"
অবশ্য হযরত আদম (আঃ) তার তওবা কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর িশিখেয় েদয়া শাফায়াতকারীেদর নাম উচ্চারণ কেরন। এ সম্পর্েক িবখ্যাত
আেলম আল্লামা সুয়ূিত (রহ.) তার েলখা েদারুল মানসুর তাফসীর গ্রন্েথর প্রথম খণ্েডর ৬০ পৃষ্ঠায় েবশ িকছু হািদস উল্েলখ কেরেছন।
েসসব হািদেস এেসেছ েয হযরত আদম (আঃ) আল্লাহর কােছ তার তওবা কবুল হওয়ার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তার বংশধরেদরেক উিসলা
িহসােব উপস্থাপন কেরিছেলন। হযরত ইবেন আব্বাস (রঃ) বর্িণত হাদীেস বলা হেয়েছ-"আদম (আঃ) আল্লাহর কােছ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং
তার আহেল বাইতেক উিসলা িহসােব তুেল ধেরন যােত তার তওবা কবুল হয়।" শাব্িদকভােব তওবার অর্থ প্রত্যাবর্তন। এ শব্দিট যখন মানুষ
সম্পর্েক ব্যবহৃত হয়, তখন তার অর্থ হেলা পাপ কাজ েথেক প্রত্যাবর্তন। আর যখন তওবা শব্দিট আল্লাহ সম্পর্েক ব্যবহৃত হয় তখন তার
অর্থ হেলা আল্লাহর দয়া ও রহমত িফের আসা। অর্থাৎ মানুেষর পাপ কােজর কারেণ আল্লাহ তার দয়া িফিরেয় েনয়ার পর মানুষ যখন পাপ কাজ
েথেক  প্রত্যাবর্তন  কের  তখন  আল্লাহ  পুনরায়  দয়া  িফিরেয়  েদন।  আল্লাহপাক  িনেজ  তাওয়াব  বা  ক্ষমাশীল।  েযমন  সূরা  বাকারাহ'র  ২২২
নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ-"তাই আল্লাহর দয়া সম্পর্েক মানুেষর িনরাশ হওয়ার েকান কারণ েনই। তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনাকারীরা থাকেল

আল্লাহর দয়া ও করুণার ধারাও থাকেব অিবরাম।
সূরা বাকারাহ'র ৩৭ নম্বর আয়ােতর িশক্ষণীয় কেয়কিট িবষয় হচ্েছ-

এক. মানুেষর তওবা করার তওিফক েযমন আল্লাহর হােত েতমিন িকভােব তওবা করা উিচত েসই পথও েপেত হেব আল্লাহর কাছ েথেক। তাই এ আয়ােত
হযরত আদম (আঃ)-েক তওবার ভাষা আল্লাহ িশিখেয় িদেয়েছন।

দুই. মানুেষর তওবা যিদ সত্িযকার তওবা হয় তাহেল আল্লাহ তা কবুল করেবন। কারণ িতিন ক্ষমাশীল ও দয়াময়।
িতন. আল্লাহপােকর ক্ষমা হেলা দয়া ও ভােলাবাসায় িসক্ত। এেত েনই েকান অপমান এবং েনই েকান ভৎর্সনা।

চার. যিদ আমরা েকান সময় তওবা কের তা ভঙ্গ কির এবং পুনরায় পােপ িলপ্ত হই, তারপরও আল্লাহর করুণা েথেক িনরাশ হেত েনই। কারণ িতিন
তাওয়াব বা তওবা গ্রহণকারী। যিদ আবারও আমরা তওবা কির তাহেল িতিন আমােদর তওবা কবুল কের েনেবন।


